
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্েরষ্ঠ মানব
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িনঃসন্েদেহ  মহানবী  (সা.)  সকল  যুেগর  সর্বশ্েরষ্ঠ  মানব।  কারণ,  তাঁর  মধ্েয  মানিবক  পূর্ণতার  সকল  ৈবিশষ্ট্য
সর্েবাচ্চ  পর্যােয়  িছল।  মহান  আল্লাহ্  তাঁেক  স্বীয়  অসীম  জ্ঞােনর  ভাণ্ডার  েথেক  জ্ঞান  দান  কেরিছেলন  (সূরা
নামল  :  ৬)  এবং  স্বয়ং  িতিনই  তাঁেক  প্রিশক্িষত  কেরেছন  (আল  কািফ,  ১ম  খণ্ড,  ২৬৬)।  এজন্যই  তাঁর  মধ্েয
সত্যেকন্দ্িরকতা,  ন্যায়পরায়ণতা,  বুদ্িধবৃত্িতক  ও  আধ্যাত্িমক  উৎকর্ষ,  স্রষ্টার  প্রিত  ভালবাসা,  মানবপ্েরম,
আত্মমর্যাদােবাধসহ  সকল  উত্তম  ৈবিশষ্ট্েযর  পূর্ণ  সমন্বয়  ঘেটিছল।  িতিন  অজ্ঞতা,  িহংসা-িবদ্েবষ,  অন্যায়-
অিবচাের পূর্ণ এবং মানবতার স্পর্শবর্িজত চরম অনগ্রসর এক সমােজ জন্মগ্রহণ কের িবশ্ববাসীর জন্য সর্েবাত্তম
আদর্শ  স্থাপন  কের  েগেছন।  অমুসলমান  মনীষী  ও  িচন্তািবদরাও  তাঁর  মহান  ব্যক্িতত্েবর  স্বীকৃিত  দান  কেরেছন।
টমাস  কার্লাইল,  বার্নার্ড  শ,  জর্িজ  যাইদান,  েহনরী  েকারেবন  প্রমুখ  প্রিসদ্ধ  ব্যক্িত  তাঁর  আকর্ষণীয়
ব্যক্িতত্েবর  প্রশংসা  কেরেছন।  িবিশষ্ট  প্রাচ্যিবদ  মাইেকল  হার্ট  তাঁর  ‘িদ  হানড্েরড  স’  গ্রন্েথ  মহানবী
(সা.)-েক সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মানুষ বেল অিভিহত কেরেছন। অবশ্য উল্িলিখত ব্যক্িতবর্েগর েকউই তাঁর জীবেনর
সকল িদক িনেয় িচন্তা ও গেবষণা কেরনিন। তাঁরা েকবল তাঁর ব্যক্িতত্েবর একিট বা কেয়কিট িদক পর্যােলাচনা কেরই
ঐরূপ  িসদ্ধান্েত  েপৗঁেছিছেলন।  িকন্তু  এ  মহামানেবর  প্রকৃত  পিরচয়  জানার  জন্য  তাঁর  সত্তার  বাহ্িযক  ও
অভ্যন্তরীণ িদকসমূহ এবং তাঁর জীবেনর প্রিতিট মুহূর্ত সম্পর্েক পূর্ণ অবিহত হওয়া প্রেয়াজন। আর এ িবষয়গুেলা
সম্পর্েক  েকবল  তাঁর  সৃষ্িটকর্তাই  সম্যক  অবিহত।  তাই  একমাত্র  িতিনই  আমােদর  সামেন  তাঁর  সিঠক  পিরচয়  তুেল

ধেরেছন।

সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর সমগ্র জীবনেক মানবজািতর জন্য আদর্শ িহসােব উল্েলখ কের
বেলেছন : ‘িনশ্চয় এ রাসূেলর মধ্েয েতামােদর অনুসরেণর জন্য উত্তম আদর্শ রেয়েছ’ (সূরা আহযাব : ২১)। আর তাঁেক
আদর্শ  িহসােব  গ্রহেণর  অন্যতম  প্রধান  কারণ  হল  তাঁর  মহান  চিরত্র  যার  স্বীকৃিত  আল্লাহ্  এভােব  িদেয়েছন  :
‘িনশ্চয় (েহ রাসূল!) তুিম মহান চিরত্েরর ওপর প্রিতষ্িঠত আছ’ (সূরা কালাম : ৪)। িতিন আনুষ্ঠািনকভােব নবুওয়াতী



জীবন শুরুর পূর্েবও পিবত্রতার প্রিতমূর্িত িছেলন। তাঁর অপর একিট ৈবিশষ্ট্য হল িতিন িছেলন সকেলর প্রিত পরম
দয়াশীল। এ কারেণই পিবত্র কুরআেন আল্লাহ্ েঘাষণা কেরেছন : ‘িনশ্চয় আমরা েতামােক িবশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ
প্েররণ কেরিছ।’ িতিন িবধর্মীেদর প্রিতও এতটা স্েনহশীল িছেলন েয, তারা সত্যেক গ্রহণ না করার মেনাকষ্েট তাঁর
প্রাণ  িবনােশর  উপক্রম  হত  (সূরা  কাহ্ফ  :  ৬,  ফািতর  :  ৮,  েশায়ারা  :  ৩)।  তাঁর  এ  ভালবাসার  জ্বলন্ত  প্রমাণ  িতিন
মক্কা  িবজেয়র  পর  উপস্থাপন  কেরিছেলন  যখন  িতিন  তাঁর  েঘারতর  শত্রুেদর  েথেক  চরম  প্রিতেশােধর  সুেযাগ  েপেয়ও
অকপেট  ক্ষমা  কের  িদেয়েছন।  রাসূল  (সা.)-এর  কথা,  কর্ম,  আচরণ  সকল  িকছুই  সম্পূর্ণরূেপ  আল্লাহর  িনর্েদেশর
অনুবর্তী িছল (সূরা নাজম : ৩-৪)। তাঁর এ ৈবিশষ্ট্েযর কারেণই মহান প্রিতপালক তাঁর আনুগত্যেক স্বীয় আনুগত্য
বেল অিভিহত কেরেছন (সূরা িনসা : ৮০) এবং তাঁর আেদশ-িনেষধেক িনঃশর্তভােব পালেনর িনর্েদশ িদেয়েছন (সূরা হাশর
:  ৭)।  এর  িবপরীেত  তাঁর  িনর্েদশ  অমান্যকারীেক  স্পষ্ট  িবপথগামী  বেলেছন  (সূরা  আহযাব  :  ৩৬)।  তাঁর  আনুগত্েযর

মাধ্যেমই মহান আল্লাহর প্িরয়পাত্র হওয়া সম্ভব (সূরা আেল ইমরান : ৩১)।

মহানবী  (সা.)  পূর্ণতম  দীন  িনেয়  এেসেছন  (সূরা  মািয়দা  :  ৩)  এবং  তাঁর  মাধ্যেমই  নবুওয়ােতর  পিরসমাপ্িত  ঘেটেছ
(সূরা  আহযাব  :  ৪১)।  তাঁর  প্রিত  অবতীর্ণ  গ্রন্থ  আল  কুরআন  িচরন্তন  মুিজযা  যার  সকল  িশক্ষা  যুক্িত  ও
বুদ্িধবৃত্িতর ওপর প্রিতষ্িঠত এবং তা িকয়ামত পর্যন্ত অিবকৃত েথেক মানবজািতেক সত্েযর পেথ পিরচািলত করেব। এ
গ্রন্থ  পূর্ববর্তী  সকল  ঐশীগ্রন্েথর  সংরক্ষক  ও  তত্ত্বাবধায়ক  িহসােব  েসগুেলার  ওপর  শ্েরষ্ঠত্েবর  অিধকারী
(সূরা মািয়দা : ৪৮); েযমনভােব িতিন অন্য সকল নবীর ওপর শ্েরষ্ঠত্েবর অিধকারী। এ কারেণই মহান আল্লাহ্ িকয়ামত
িদবেস  যখন  সকল  নবীেক  তাঁেদর  উম্মেতর  ওপর  সাক্ষী  িহসােব  আনয়ন  করেবন  (সূরা  যুমার  :  ৬৯)  তখন  তাঁেক  তাঁেদর
সকেলর  ওপর  সাক্ষী  িহসােব  উপস্িথত  করেবন  (সূরা  িনসা  :  ৪১,  নাহল  :  ৮৯)।  মানবজািতর  মধ্েয  শুধু  তাঁর  প্রিতই
আল্লাহ্ ও েফেরশতামণ্ডলী দরুদ প্েররণ কেরন (সূরা আহযাব : ৫৬), েকবল তাঁর জন্যই িনরঙ্কুশ প্রশংসনীয় মর্যাদা

িনর্ধািরত রেয়েছ (সূরা বিন ইসরাঈল : ৭৯) এবং তাঁর স্মরণেকই আল্লাহ্ সমুন্নীত কেরেছন (সূরা ইনিশরাহ : ৪)।

রাসূল  (সা.)  মহান  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  িহসােব  সমগ্র  মানবজািতর  উদ্েদশ্েয  প্েরিরত  হেয়েছন  (সূরা  সাবা  :  ২৮,
ফুরকান : ১)। আর তাই তাঁর আহ্বান হল িবশ্বজনীন। তাঁর আনীত ধর্ম িনছক ব্যক্িতেকন্দ্িরক, আচারসর্বস্ব ও িকছু
নীিতকথািনর্ভর  ধর্ম  নয়;  বরং  তা  মানুেষর  জন্য  পূর্ণাঙ্গ  জীবনব্যবস্থা  যা  মানুেষর  আত্িমক  ও  ৈদিহক  সকল
চািহদার  প্রিত  প্রেয়াজন  অনুযায়ী  দৃষ্িট  িদেয়েছ।  এজন্যই  িতিন  মানুেষর  ব্যক্িতগত,  পািরবািরক,  সামািজক,
অর্থৈনিতক,  রাজৈনিতক  সকল  িদেকর  জন্য  উত্তম  আদর্শ  িছেলন।  িতিন  তাওহীেদর  িশক্ষা  দ্বারা  মানুষেক
িচন্তাগতভােব পিরশুদ্ধ ও তােদর ঐশী সহজাত প্রবণতােক জাগ্রত কেরিছেলন। তােদরেক িতিন ইসলােমর প্রাণবন্ত ও
আেলাকময়  ব্যবহািরক  আচার  ও  ইবাদােতর  পদ্ধিত  িশক্ষাদােনর  মাধ্যেম  আত্িমক  ও  ৈনিতকভােব  উন্নত
ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত  কের  তুেলিছেলন।  িতিন  মানিসক  প্রশান্িত  িনশ্িচতকারী  সুন্দরতম  পািরবািরক  জীবেনর  নমুনা
িবশ্েবর  সামেন  উপস্থাপন  কেরেছন।  অজ্ঞ  ও  বর্বর  এক  সমােজ  আিবর্ভূত  হেয়  িতিন  তার  সদস্যেদর  এমনভােব
প্রিশক্িষত কেরিছেলন েয,  তারা জ্ঞান-িবজ্ঞােন সমৃদ্ধ এমন এক সভ্যতার জন্ম িদেয়িছল যা অন্য সকল সভ্যতােক
প্রভািবত কেরিছল এবং তার েথেক িশক্ষাগ্রহেণ উদ্বুদ্ধ কেরিছল। িতিন েগাত্র, বর্ণ, জািত, ভাষা সকল ৈবষম্য দূর
কের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এক সমাজ প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন। অর্থৈনিতক েশাষেণর অবসান ঘিটেয় ধনী-দিরদ্র সকেলর
মধ্েয  সুসম্পর্ক  স্থাপন  কেরিছেলন।  নারী,  িশশু,  দুর্বল,  অসহায়  ও  িনপীিড়ত  মানুেষর  অিধকারেক  িনশ্িচত
কেরিছেলন। রাজৈনিতকভােব িতিন এমন এক রাষ্ট্র স্থাপন কেরিছেলন যােত মুসিলম- অমুসিলম সকেলর মানিবক অিধকার



পূর্ণরূেপ সংরক্িষত হেয়িছল। েস রাষ্ট্ের িতিন ইসলােমর িবিধিবধান বাস্তবায়েনর মাধ্যেম ন্যায়েক প্রিতষ্ঠা
এবং হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যিভচার, সম্মানহািন, আত্মসাৎসহ সকল অন্যায়-অনাচােরর অবসান ঘিটেয় শান্িত ও িনরাপত্তা
িবধান কেরিছেলন। সত্য ও ন্যােয়র প্রিতবন্ধক শক্িতেক সন্ত্রস্ত রাখার জন্য মুসিলম সমাজেক ঈমােনর শক্িতেত
বলীয়ান  করার  পাশাপািশ  সামিরক  শক্িতেত  সমৃদ্ধ  কের  গেড়  তুেলিছেলন।  এভােব  িতিন  সর্বব্যাপী  ঐশী  িশক্ষা
প্রকল্প  বাস্তবায়েনর  মাধ্যেম  শান্িতপূর্ণ  এক  সমােজর  িভত্িত  স্থাপন  কেরিছেলন।  একমাত্র  তাঁর  আদর্শ

  অনুসরেণর  মধ্েযই  সকল  মানুেষর  জন্য  শান্িত,  মুক্িত,  কল্যাণ,  েসৗভাগ্য  ও  সফলতা  িনিহত  রেয়েছ।

(প্রত্যাশা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)


